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 কারক ও িবভক্তি  রূপশ্রী ঘোষ·

কারক কােক বেল 
ক্রিয়ার সঙ্গে বাক্যের িবেশষ্য িকংবা সর্বনাম পেদর যে সম্পর্ক তােক বলা হয় কারক। 


ক্রিয়ার সঙ্গে বাক্যের সব পেদর সম্বন্ধ সব সময় নাও থাকেত পাের। ক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক না 

থাকেল তখন হেব অকারক সম্বন্ধ পদ। 


যেমন - 'সােপর হাঁিচ বেেদয় চেেন'। 


কে চেেন? বেেদয়, কী চেেন? হাঁিচ। 


এখােন 'সােপর' সঙ্গে চেেন ক্রিয়াপেদর কোনো সম্পর্ক নেই। সুতরাং সােপর অকারক সম্বন্ধ 

পদ। 
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উদাহরণ
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পঞ্চােয়ত প্রধান তাঁর অিফেস বন্যার্তেদর জন্য সরকাির তহিবল থেেক 

কর্মচারীেদর িদেয় ত্রাণসামগ্রী বণ্টেনর ব্যবস্থা কেরেছন। 

কে? কী? কার দ্বারা? কার জন্য? 


িনিমত্ত

কোথা থেেক? কোথায়?


স্থান, কাল, সময়

পঞ্চােয়ত প্রধান ত্রাণসামগ্রী
কর্মচারীেদর 

িদেয়
বন্যার্তেদর জন্য

সরকাির তহিবল 

থেেক
তাঁর অিফেস

কর্তৃ  কর্ম করণ িনিমত্ত অপাদান অিধকরণ
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িবভক্তি 

িবিভন্ন কারেকর সঙ্গে িবিভন্ন িবভক্তি বা অনুসর্গ ব্যবহৃত হয়। ক্রিয়ার সঙ্গে বাক্যের নামপেদর 

যে সম্পর্ক িবভক্তি তা সাধন কের। 


বাংলায় িবভক্তির সংখ্যা চার। ‘এ’, ‘কে', ‘রে', ‘তে' এছাড়া শূন্য িবভক্তিও হয়। সংস্কৃ েত অেনক 

িবভক্তি। প্রিতিট কারেকর জন্য িবভক্তিও আলাদা আলাদা। বাংলায় একই িবভক্তি একািধক 

কারেক ব্যবহৃত হয়। যেমন ‘এ’ িবভক্তি কর্তৃ , করণ, অিধকরণ কারেক ব্যবহৃত হয়। 
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কারক িবভক্তি উদাহরণ 

কর্তৃ  
এ য়ে, য়, তে 

এেত 

পাগেল িকনা বেল, ছাগেল িকনা খায়। বুলবুিলেত ধান খেেয়েছ। ‘তােক 

িশয়ােল খাইয়ােছ।’ ‘নবকুমারেক ব্যাঘ্রে হত্যা কিরয়ােছ।’ ‘তাহা পণ্ডিেত 

বিলেত পাের না।’ 

কর্ম 
এ য়ে, য়, কে , রে 

এের 

বৃথা গঞ্জ দশানেন, তুিম িবধুমুখী।’  ‘দুলােল আগিল বক্ষে।’ ‘মােক 

জড়াইয়া ধিরত।’ জীবেনের কে পাের লঙ্ঘিেত? ‘সাত কোটী সন্তােনের 

হে মুগ্ধ জননী, রেেখছ বাঙািল কের মানুষ করিন।’ 

করণ 
এ য়ে, য়, তে 

এেত 

মোষটার মাথা এক কোেপ বেমালুম কাটেল।’ দৃশ্যটা ভাষায় প্রকাশ 

করেত পারিছ না। ‘ছুিরেত মাংস কািটয়া অস্থি কািটল না।’ ‘পাথের পা 

কেেট গেল।’ 
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কারক িবভক্তি উদাহরণ 

িনিমত্ত 
কে, রে এের,  

এ 

গিরবেক দুটো পয়সা িদন বাবু।’ ‘ভক্তেের িদেলন সব ভগবান।’ ‘সে আমাের গৃহ 

কের দান।’ ‘দেবতাের যাহা িদেত পাির িদই তাই প্রিয়জেন।’ ‘অন্ধজেন দেহ 

আলো।’ 

অপাদান এ য়, তে 
িবপেদ মোের রক্ষা কর এ নেহ মোর প্রার্থনা।’ এবাের তার ব্যাবসায় টাকায় টাকা 

লাভ হেয়েছ। ‘ব্যাঘ্রভেয় কেহই আিসেত স্বীকৃত হইল না।’ ‘ইহােত বুিঝনু তুিম 

দেবতা িনশ্চয়।’ 

অিধকরণ 
এ য়ে, য়, তে 

এেত

‘তাহার মা বৈকােল নদীর ঘােট দাঁড়াইয়া থািকত।’ ‘একা দেব িরক্ত 

দেবালেয়।’ ‘মন্ত্রীমশায় গািড়েত বেস আেছন।’ 

পৰ্েয়াগিবেশেষ এ িবভিক্ত য় েয় 
প্রয়োগিবেশেষ ‘এ’ িবভক্তি ‘য়ে’, ‘য়' হয়। ‘তে’ িবভক্তি ‘এেত' হয়। ‘রে' িবভক্তি ‘এের' হয়। ‘কে' িবভক্তির কোনো পিরবর্তন 

হয় না। 


অকারক সম্বন্ধের জন্য ‘র' িবভক্তি ব্যবহৃত হয়, প্রয়োগিবেশেষ ‘র' হয় ‘এর’। সব কারেক ‘র' বা ‘এর' িবভক্তি হয়। 
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তাহেল দেখা যাচ্ছে প্রয়োগিবেশেষ ‘এ’ িবভক্তি ‘য়ে’, ‘য়' হয়। ‘তে’ িবভক্তি ‘এেত' হয়। ‘রে' 

িবভক্তি ‘এের' হয়। ‘কে' িবভক্তির কোনো পিরবর্তন হয় না। 


অকারক সম্বন্ধের জন্য ‘র' িবভক্তি ব্যবহৃত হয়, প্রয়োগিবেশেষ ‘র' হয় ‘এর’। সব কারেক ‘র' 

বা ‘এর' িবভক্তি হয়। 
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অনুসর্গ 
শুধুমাত্র িবভক্তি িদেয় কারেকর কাজ হয় না, তাই িকছু শব্দ িবভক্তির কাজ কের। এই শব্দগুলো পেদর 

পের বেস। কখনও কখনও আেগও বেস। যেমন - িবনা রাজায় িক রাজ্য চেল? এগুলোেক অনুসর্গ বেল।


অনুসর্গের পূর্ববর্তী পেদ িবভক্তি িচহ্ন থাকেতও পাের নাও পাের।   


বাংলায় কর্তৃ কারক ও কর্মকারেক অনুসর্গের ব্যবহার দেখা যায় না। 
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অনুসর্গ 
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কারক অনুসর্গ উদাহরণ 

করণ 
দ্বারা, িদয়া, িদেয়, কিরয়া, কের, 

হইেত, হেত লইয়া, িনেয়, কর্তৃ ক  

তোমার দ্বারা একাজ হেব না। লািঠ িদেয় সাপ মারলাম। 

দিড় িদেয় নৌকোর দাঁড় বাঁধা হল। রাম কর্তৃ ক পুস্তক 

পিঠত হইেব। 


িনিমত্ত 
জন্য, তের, িনিমত্ত, লািগয়া , 

লািগ 

‘এই সময়টুকুর জন্য সে নাক ঝািড়েত যাইেত 

পাের।’ ‘িনিমেষর তের শরেম বািধল।’ পেরর িনিমত্ত 

আত্মোৎসর্গে জীবন ধন্য হয়। ‘সুেখর লািগয়া এ ঘর 

বাঁিধনু।’ ‘রূপ লািগ আঁিখ ঝুের গুেণ মন ভোর।’ 
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অনুসর্গ 
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কারক অনুসর্গ উদাহরণ 

অপাদান 
হইেত, হেত, থেেক, চেেয়, 

অেপক্ষা, িনকট, কােছ, কাছ 

থেেক 

িতিন গািড় হইেত নািমেলন। ছাদ থেেক লোকিট পেড় গেল। রাম 

অেপক্ষা শ্যাম অিধক বুদ্ধিমান। অন্ধকােরর চেেয় আলো মানুেষর 

কােছ অিধক প্রিয়। তোমার কােছ একথা শুনব আশা করেত পাির। 

অিধকরণ 
মধ্যে, মােঝ, িভতর, িভতের, 

উপর, উপের, ‘পের 

ঘেরর মধ্যে ছাতািট আেছ। মােঠর মােঝ দাঁড়ালাম। বীেজর িভতের 

অঙ্কু েরর সম্ভাবনা লুিকেয় আেছ। ‘দেবতার চেেয় মানুেষর ’পের 

তোমার িবশ্বাস বেিশ।’ 
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পদ িবভক্তি / অনুসর্গ কারক 

পঞ্চােয়ত প্রধান + অ শূন্য কর্তৃ  

ত্রাণসামগ্রী + অ শূন্য কর্ম 

কর্মচারীেদর িদেয় + িদেয় অনুসর্গ করণ 

বন্যার্তেদর জন্য + জন্য অনুসর্গ িনিমত্ত 

সরকাির তহিবল থেেক + থেেক অনুসর্গ অপাদান 

তাঁর অিফেস  + এ অিধকরণ 
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কর্তৃ কারক 
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1. প্রযোজক কর্তা 


2. প্রযোজ্য কর্তা


3. িনরেপক্ষ কর্তা 


4. অনুক্ত কর্তা 

5. ব্যিতহার কর্তা 


6. সহযোগী কর্তা 


7. সমধাতুজ কর্তা 


8. বাক্যাংশ কর্তা বা উপবাক্যীয় কর্তা

যে ক্রিয়া িনষ্পন্ন কের, সে কর্তা। ক্রিয়ার সঙ্গে কর্তৃ সম্বন্ধযুক্ত পদেক বলা হয় কর্তৃ কারক। 


যেমন —  বেন থােক বাঘ। আিম কেলেজ যাই। প্রিতিট বাক্যের ক্রিয়ােক ‘কে' িদেয় প্রশ্ন 

করেল যে উত্তর পাওয়া যায় তাই হল ক্রিয়ার কর্তা। কর্তৃ কারেকর আটিট ভাগ 
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প্রযোজক কর্তা 
কর্তা িনেজ যখন কাজ না কের অন্যেক িদেয় কাজ করান তখন হয় প্রযোজক কর্তা। 


যেমন - মা ছেেলেক চাঁদ দেখান ‘চাঁদ' দেখা কাজটা মা ছেেলেক িদেয় করান তাই এখােন ‘মা' 

প্রযোজক কর্তা। 


‘মুিনকন্যা হিরণিশশুেক সযত্নে তৃণািদ খাওয়াইেতন’।  


িদিদমিণ ছাত্রছাত্রীেদর বাংলা পড়ান। 


বাবা ছেেলেক অঙ্ক করান 
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প্রযোজ্য কর্তা 
অপেরর প্রেরণায় যখন কেউ কাজ কের তখন তােক প্রযোজ্য কর্তা বেল। 


যেমন - মা ছেেলেক চাঁদ দেখান ‘চাঁদ' দেখা কাজটা ছেেল িনেজ কের না। মােয়র প্রেরণায়  

ছেেল চাঁদ দেেখ। ছেেল প্রযোজ্য কর্তা। 


বাবা ছেেলেক অঙ্ক করান 


অেবলায় আমােক খাওয়ােবন না। 


তারা িশশুিটেক কাঁদাচ্ছে কেন? 
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িনরেপক্ষ কর্তা 
বাক্যে অসমািপকা ও সমািপকা ক্রিয়ার কর্তা আলাদা আলাদা থাকেল, অসমািপকা ক্রিয়ার কর্তা 

সমািপকা ক্রিয়ার কর্তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত না হওয়ায় িনরেপক্ষ হেয় পেড়, সেজন্য অসমািপকা 

ক্রিয়ার কর্তােক বলা হয় িনরেপক্ষ কর্তা। 


যেমন - সূর্য অস্ত গেেল অন্ধকার নামল। ‘গেেল' অসমািপকা ক্রিয়ার কর্তা ‘সূর্য’। ‘নামল' 

সমািপকা ক্রিয়ার সঙ্গে সুর্যের সম্পর্ক না থাকায় এখােন সূর্য িনরেপক্ষ কর্তা। 


ঝড় থামেল আমরা দরজা খুললাম। 


সূর্য উঠেল পদ্ম ফোেট। 
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 কারক ও িবভক্তি  রূপশ্রী ঘোষ·

অনুক্ত কর্তা 
কর্মবাচ্যে ও ভাববাচ্যে কর্তার সঙ্গে ক্রিয়ার সরাসির সম্পর্ক থােক না, কর্তা উহ্য বা অনুক্ত 

থােক। এইজাতীয় কর্তােক অনুক্ত কর্তা বলা হয়। 


যেমন - রবীন্দ্রনাথ কর্তৃ ক গীতাঞ্জিল রিচত হইয়ােছ কর্মবাচ্য 


মহাশেয়র কোথায় যাওয়া হচ্ছে? ভাববাচ্য  


তাঁেক িটিকট িকনেত হয়িন। ভাববাচ্য 


নবকুমার ব্যাঘ্র দ্বারা হত হইয়ােছ। কর্মবাচ্য 
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 কারক ও িবভক্তি  রূপশ্রী ঘোষ·

ব্যিতহার কর্তা 
বাক্যের মধ্যে একই ক্রিয়ার দুই কর্তার পারস্পিরক ক্রিয়া সম্পাদেনর অর্থ প্রকািশত হেল , ওই 

দুই কর্তােক বলা হয় ব্যিতহার কর্তা।  


যেমন - পণ্ডিেত পণ্ডিেত তর্ক হয়। 


ভাইেয় ভাইেয় ঝগড়া কের।  


রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়। 
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 কারক ও িবভক্তি  রূপশ্রী ঘোষ·

সহযোগী কর্তা 
একিট বাক্যে ক্রিয়ার দুই কর্তার মধ্যে পারস্পিরকতা না বুিঝেয় সহযোিগতা বোঝােল সহযোগী 

কর্তা হয়। 


যেমন - আমােদর বড়োবাবুর দাপেট বােঘ-গোরুেত একঘােট জল খায়।  
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 কারক ও িবভক্তি  রূপশ্রী ঘোষ·

সমধাতুজ কর্তা 
ক্রিয়াপদ যে ধাতু থেেক িনষ্পন্ন, সেই ধাতু থেেক িনষ্পন্ন িবেশষ্য পদ ওই ক্রিয়ার কর্তা হেল 

তােক বলা হয় সমধাতুজ কর্তা। 


যেমন - উৎসেবর বাজনা বাজেছ। ‘বাজ্‌' ধাতু থেেক িনষ্পন্ন িবেশষ্য পদ ‘বাজনা’, ‘বাজ্‌' ধাতু 

থেেক িনষ্পন্ন ক্রিয়া ‘বাজেছ’।   
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 কারক ও িবভক্তি  রূপশ্রী ঘোষ·

বাক্যাংশ কর্তা বা উপবাক্যীয় কর্তা 
সমািপকা ক্রিয়ািবহীন বাক্যাংশ বা বাক্যের উপাদান বাক্য বা খণ্ডবাক্য বাক্যের কর্তারূেপ প্রযুক্ত 

হেল, তােক বাক্যাংশ কর্তা বা উপবাক্যীয় কর্তা বেল।  


যেমন - ‘তেলামাথায় তেল দেওয়া মনুষ্য জািতর একিট িবেশষ রোগ’। 


সূর্য পূর্বিদেক ওেঠ - একথা সর্বজনিবিদত। 


‘ভয় কাের কয় নাইকো জানা’।   
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 কারক ও িবভক্তি  রূপশ্রী ঘোষ·

কর্মকারক 
কর্তা যা কের তা কর্ম। যে পদ ক্রিয়ার সঙ্গে কর্ম সম্বন্ধ িনষ্পন্ন কের, তােক কর্মকারক বলা হয়। যেমন - 'স্বামীর 

নাম নািহ ধের নারী’। ‘বর সভাস্থ করা যাইেব না’।  প্রিতিট বাক্যের ক্রিয়ােক ‘কী' বা ‘কােক' িদেয় প্রশ্ন করেল যে 

উত্তর পাওয়া যায় তাই হল ওই ক্রিয়ার কর্ম। কর্মকারেকর ছিট ভাগ। 


মুখ্য কর্ম ও গৌণ কর্ম 


উদ্দেশ্য কর্ম ও িবেধয় কর্ম 


সমধাতুজ কর্ম 


অনুক্ত কর্ম 


অক্ষু ণ্ণ কর্ম 


বাক্যাংশ কর্ম বা উপবাক্যীয় কর্ম 
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 কারক ও িবভক্তি  রূপশ্রী ঘোষ·

মুখ্য কর্ম ও গৌণ কর্ম 
সকর্মক ক্রিয়া বাক্যের দ্বিকর্মক ক্রিয়ারূেপ প্রযুক্ত হেল, ওই ক্রিয়াপেদর সঙ্গে মুখ্য সম্পর্কযুক্ত 

কর্মিট হয় মুখ্য কর্ম, আর গৌণ সম্পর্কযুক্ত কর্মিট হয় গৌণ কর্ম। 


মুখ্য কর্মিট হয় বস্তুবাচক, গৌণ কর্মিট হয় প্রাণীবাচক। 


যেমন - ‘তা হেল আপিন আমার স্বর্গীয় িপতামহাশয়েক এই রামায়ণ পড়েত দেেখেছন’। ‘এই 

রামায়ণ’ মুখ্য কর্ম, ‘িপতামহাশয়েক’ গৌণ কর্ম। 


িশক্ষকমহাশয় আমািদগেক ইংেরিজ পড়ান। 


জগদীশ ভাইেক িচিঠ িলখেব। 
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 কারক ও িবভক্তি  রূপশ্রী ঘোষ·

উদ্দেশ্য কর্ম ও িবেধয় কর্ম 
িকছু ক্রিয়ার কর্মের পিরপূরক িহেসেব অন্য যে পদ ব্যবহার করা হয়, সেই পিরপূরক পদেক 

বলা িবেধয় কর্ম, আর আসল কর্মিটেক বলা হয় উদ্দেশ্য কর্ম। 


উদ্দেশ্য কর্ম িবভক্তিযুক্ত, িবেধয় কর্ম হয় িবভক্তি শূন্য। যেমন - ‘দূরেক কিরেল িনকট বন্ধু , 

পরেক কিরেল ভাই’ 


আমরা িচত্তরঞ্জন দাশেক দেশবন্ধু  বিল। 


দেশবাসী তাঁেক রাষ্ট্রপিত কেরেছন 
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 কারক ও িবভক্তি  রূপশ্রী ঘোষ·

সমধাতুজ কর্ম 
ক্রিয়াপদিট যে ধাতু থেেক িনষ্পন্ন, সেই ধাতু থেেক িনষ্পন্ন িবেশষ্যপদ ওই ক্রিয়ার কর্ম হেল,  

তােক বলা হয় সমধাতুজ কর্ম। যেমন - লোকিট িক ঘুমই না ঘুমাল। ‘ঘুম্‌’ ধাতু থেেক িনষ্পন্ন 

ক্রিয়া ‘ঘুমাল’, আর ‘ঘুম্‌’ ধাতু থেেক িনষ্পন্ন িবেশষ্যপদ ‘ঘুম’। 


সমধাতুজ কর্মে শূন্য িবভক্তি হয়। অকর্মক ক্রিয়া সকর্মকরূেপ ব্যবহৃত হয়। 


ছেেলিট কী দৌড়ই না দৌড়াল। 


মেেয়িট িক নাচই না নাচল।  
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 কারক ও িবভক্তি  রূপশ্রী ঘোষ·

অনুক্ত কর্ম ও অক্ষু ণ্ণ কর্ম 
সকর্মক ক্রিয়ার কর্ম উহ্য থাকেল, তােক বলা হয় অনুক্ত কর্ম। 


যেমন - ‘কাশীরাম দাস কেহ শুেন পুণ্যবান’। 


ছাত্রেরা আজ পড়েব না। 


কর্মবাচ্যে দ্বিকর্মক ক্রিয়ার একিট কর্ম অপিরবর্তিত থাকেল, তােক বলা অক্ষু ণ্ণ কর্ম। 


যেমন - ছাত্রিটেক প্রশ্ন িজজ্ঞাসা করা হল। সভাপিতেক অিভনন্দনপত্র দেওয়া হেব। 
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 কারক ও িবভক্তি  রূপশ্রী ঘোষ·

বাক্যাংশ কর্ম বা উপবাক্যীয় কর্ম 
সমািপকা ক্রিয়ািবহীন বাক্যাংশ বা বাক্যের উপাদান বাক্য বা খণ্ডবাক্য বাক্যের কর্মরূেপ যুক্ত 

হেল, তােক বাক্যাংশ কর্ম বা উপবাক্যীয় কর্ম বেল। যথা - ‘সেবেত তার গা ঝাড়া ভাব আমরা 

সইেত পাির না’। 


রক্তাক্ত ক্ষতস্থানটা কে না দেেখেছ? 


িনমাইবাবু কিহেলন, ‘তোমার নাম কী হে?’ 


তার মা বেল - ‘ঘুঁেট -কুড়ানোর কোন্‌ গল্প বল তো?’  
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 কারক ও িবভক্তি  রূপশ্রী ঘোষ·

করণ কারক 
যার সাহায্যে কর্তা কাজ সম্পন্ন কের তােক, তা হল করণ। যে পদ ক্রিয়ার সঙ্গে করণসম্বন্ধ িনষ্পন্ন কের, 

তােক করণ কারক বেল। যেমন - এ কলেম ভালো লেখা হয়। ব্যায়ােম দেহ সুগিঠত হয়। আমরা চোখ িদেয় 

দেিখ। করেণর ভাগ 


যন্ত্রাত্মক করণ - পার্থিব বস্তু বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু িদেয় কার্যসম্পাদেনর সাধন হেল বা উপায়রূেপ  ব্যবহৃত হেল, 

তােক যন্ত্রাত্মক করণ বলা হয় । যেমন ছুির িদেয় পেনিসল কাটা হয়। টাকায় সবই হয়। িশল্পী রং-তুিল িদেয় 

ছিব আঁেকন। 


উপায়াত্মক করণ - পার্থিব বস্তু বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু িদেয় কার্যসম্পাদেনর সাধন বা উপায় না হেল, তােক 

উপায়াত্মক করণ বলা হয়। যেমন ‘আনন্দে কিরেব পান সুধা িনিরবিধ’। িনয়িমত শরীরচর্চায় দেহ সুঠাম হয়।  


হেতুময় করণ - হেতু বা কারণ অর্থ বোঝােত হেতুময় করণ হয়। যেমন - ‘মুক্তির উল্লােস তাহােদর তাজা 

তরুণ রক্ত মািতয়া উিঠয়ািছল’।  ‘লোকগুলো ক্ষু ধায় তৃষ্ণায় সারা হচ্ছে।’ ‘ভেয় প্রাণ কাঁপেত লাগল।’ 
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 কারক ও িবভক্তি  রূপশ্রী ঘোষ·

করণ কারক 
কালাত্মক করণ - সময় বা কালজ্ঞাপক করণেক কালাত্মক করণ বেল। যেমন - িতিরশ িদেন 

এক মাস হয়। ‘দুই দণ্ডে চেল যায় দুই িদেনর পথ।’ 


সমধাতুজ করণ - ক্রিয়ািট যে ধাতু থেেক িনষ্পন্ন, সেই ধাতু থেেক করণ িনষ্পন্ন হেল, তােক 

সমধাতুজ করণ বলা হয়। যেমন - ‘মায়ার বাঁধেন বেঁেধছ আমায়।’ সে ঝাড়ন িদেয় ঘর ঝাড়েছ। 


লক্ষণাত্মক করণ - লক্ষণ-প্রকাশক করণেক লক্ষণাত্মক করণ বেল। যেমন - ‘িশকাির িবড়াল 

গোঁেফ চেনা যায়।’ লোকটা বীরত্বে অর্জু ন।   


করেণর বীপ্সা - পোস্টাের পোস্টাের দেয়াল ছয়লাপ। ‘পুষ্পে পুষ্পে ভরা শাখী।’ 
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 কারক ও িবভক্তি  রূপশ্রী ঘোষ·

িনিমত্ত কারক 
স্বত্বত্যাগ কের কোনো িকছু দান করেল হয় সম্প্রদান কারক। সংস্কৃ েত ক্রিয়ার সঙ্গে সম্প্রদান  

সম্বন্ধেক সম্প্রদান কারক বেল। সংস্কৃ েত সম্প্রদান কারেকর জন্যে চতুর্থী িবভক্তি িনর্দিষ্ট। 

বাংলায় সম্প্রদান কারেকর জন্যে কোনো িবভক্তি িনর্দিষ্ট করা নেই। সাধারণত কর্মকারেকর 

িবভক্তি িদেয় সম্প্রদােনর কাজ চালানো হয়। যেমন - ক্ষু ধাতুরেক অন্ন দাও। ‘ক্ষু ধাতুর’ শব্দটার 

সঙ্গে ‘কে' িবভক্তি যুক্ত হেয়েছ। গৌণ কর্মেও একই িবভক্তি ব্যবহার করা হয়। যেমন - যদুেক 

গল্পিট বল। 


িনিমত্ত কারেকর আরও উদাহরণ - ‘বেলা যে পেড় এল জলেক চল।’  জেলর িনিমত্ত যাওয়া। 

সুতরাং ‘চল’ ক্রিয়ার সঙ্গে জেলর িনিমত্ত-সম্পর্ক আেছ। 


‘তোমার পতাকা যাের দাও।’ অর্থাৎ যার জন্যে। ‘মৃতজেন দেহ প্রাণ’ ইত্যািদ।  
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 কারক ও িবভক্তি  রূপশ্রী ঘোষ·

অপাদান কারক 
যা থেেক কোনো িকছু চিলত, ভীত, গৃহীত, রক্ষিত, পিতত, িবরত, উৎপন্ন হয়, তােক অপাদান কারক 

বেল। যে পদ ক্রিয়ার সঙ্গে অপাদান সম্বন্ধ িনষ্পন্ন কের, তােক বলা হয় অপাদান কারক। যেমন - িতল 

থেেক তেল হয়। বাদল মেেঘ বৃষ্টি হয়। 


আধার বা স্থানবাচক অপাদান - ‘রথ থেেক লািফেয় পড়েলন’। ‘রাজার কাছ থেেক এ সম্মান পেেয়েছন’। 


কালবাচক অপাদান - ১৯৪৭ সাল থেেক দেেশ স্বাধীন জাতীয় সরকার হেয়েছ। মােসর চতুর্থ িদন থেেক 

লোকটা অসুেখ ভুগেছ। 


দূরত্ববাচক অপাদান - ‘বুঁিদর কেল্লা িচতোর হেত যোজন িতেনক দূর’। 


তারতম্যবাচক অপাদান - লতার চেেয় সুতপা বয়েস বড়ো। রাম অেপক্ষা শ্যাম অিধক বুদ্ধিমান।  
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 কারক ও িবভক্তি  রূপশ্রী ঘোষ·

অিধকরণ কারক 
ক্রিয়ার আধার হল অিধকরণ। যে িবেশষ্য বা সর্বনাম পেদ বাক্যস্থিত ক্রিয়ার আধার কাল, স্থান, িবষয় ইত্যািদ 

বোঝায়, তােক অিধকরণ কারক বেল। যেমন - বেন বাঘ আেছ। ‘িশশুকােল ভোগিবলােসর আয়োজন িছল না।’ 

অিধকরেণর ভাগ 


স্থানািধকরণ - যে স্থােন ক্রিয়া িনষ্পন্ন হয়। যেমন - ‘তোমার সোনার দেবালেয় না লেয় আশ্রয়।’ 


কালািধকরণ - যে কােল বা যে সমেয় ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয় সেই কালজ্ঞাপক অিধকরণেক কালািধকরণ বেল। যেমন 

-  বেলা দশটায় বাজার খোেল। 


িবষয়ািধকরণ - কোনো িবষয় বা ব্যাপারেক কেন্দ্র কের ক্রিয়া িনষ্পন্ন হেল িবষয়ািধকরণ হয়। যেমন - ছেেলিট 

অঙ্কে কাঁচা।  


অিধকরেণ বীপ্সা - ‘ওের ভাই ফাগুন লেেগেছ বেন বেন।’ ‘পাতায় পাতায় পেড় িনশায় িশিশর।’ ‘িবহারী দ্বীেপ দ্বীেপ 

ঘুিরয়া বেড়াইেলন।’  
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অিধকরেণর ভাগ 

স্থানািধকরণ কালািধকরণ িবষয়ািধকরণ 

ঐকেদশীয় 

ব্যাপ্তিসূচক 

সামীপ্যসূচক 

মুহূর্তািধকরণ 

ব্যাপ্তািধকরণ 

কলকাতায় িচিড়য়াখানা 

আেছ। 

িতেল তেল আেছ।  

দুয়াের প্রস্তুত 

গািড়। 

দুপুর একটায় সূর্যগ্রহণ হেব।  

িবিপন পেনর িদেনর 

ছুিটেত আেছ।  

অিধকরণ 



 কারক ও িবভক্তি  রূপশ্রী ঘোষ·

সহায়ক গ্রন্থ 
বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা প্রসঙ্গ, কালীপদ চৌধুরী 
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